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বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস এসোসিয়েশন আয়োজিত বার্ষিক সম্মিলন ২০১৫-তে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে এ সার্ভিসের অনেক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। অনেকে শহীদ হয়েছেন। আমি শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
দেশের প্রতিটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা সেবাসহ সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তোলাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন স্বপ্ন। 
পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরেই তাই তিনি সহকর্মীদের নিয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠনের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে শুধু তাঁর স্বপ্নকেই শুধু নস্যাৎ করে দেয়নি, তারা একইসঙ্গে বাংলার অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়। 
আপনাদের পূর্বসূরীদের অনেকে যেমন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তেমনি বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হয়ে দেশ পুনর্গঠনেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আপনারা তাঁদেরই গর্বিত উত্তরসূরী।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
আমরা বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ শেষ করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতামুক্ত একটি শোষণহীন সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। এ দল সব সময়ই সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাই আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই আমরা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছার চিন্তা মাথায় রেখেছি এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় হোমওয়ার্ক করেছি।
দীর্ঘ ২১ বছর পর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে ব্যাপক উন্নয়ন বাস্তবায়ন করে। দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য উৎপাদন, অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তারসহ সর্বক্ষেত্রে একটা বৈপ্লাবিক পরিবর্তন সাধিত হয় ঐ সময়। 
দাতাদের এবং আমাদের দেশের তথাকথিত সিভিল সোসাইটির অনেক সদস্যের বিরোধিতা উপেক্ষা করে আমরা বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, আশ্রায়ণ-এর মত উদ্ভাবনমূলক এবং জনবান্ধব কর্মসূচি সেসময় গ্রহণ করি।  
সময়ের পরীক্ষায় আজ এসব কর্মসূচি শুধু ফলপ্রসু হিসেবেই প্রমাণিত হয়নি, এসব কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। লাখ লাখ মানুষ চরম দারিদ্র্য এবং মানবেতর অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে সম্মানজনকভাবে বাঁচার অবলম্বন পেয়েছেন। আমাদের অনুকরণে বিশ্বের অনেক দেশ এসব কর্মসূচি গ্রহণ করছে। 
২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে আমাদের অঙ্গীকার ছিল ‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়নের। রূপকল্প-২০২১-এর অন্যতম অঙ্গীকার ছিল ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।
২০১৫ সালের মাঝামাঝি এসে আমরা নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এখন আমাদের লক্ষ্য এ অবস্থানকে আরও সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। 
আর ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর স্বপ্ন নয়, এটা বাস্তবতা। ১৬ কোটি মানুষের দেশে ১২ কোটি ৬৮ লাখের বেশি মোবাইল সীম ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট গ্রাহকদের সংখ্যা ৪ কোটি ৮০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এই দুটি মাত্র পরিসংখ্যান থেকে আমরা বুঝতে পারি আমাদের দেশের মানুষ তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারে কতটা এগিয়ে গেছেন।
২০১৪ সালে আমরা ‘রূপকল্প ২০৪১’ ঘোষণা করেছি। আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশগুলোর সারিতে উন্নীত করা। 
আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি সেগুলো আমরা বাস্তবতার আলোকেই করেছি। আমরা কাজের মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তার প্রমাণ দিয়েছি। ২০০৫ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০%, বর্তমানে তা ২২.৪% শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দারিদ্র্যের হার ২৪.২ শতাংশ থেকে ৭.৯ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।
মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে প্রায় আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার। আমরা সবাই যদি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাজ করি, তাহলে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার আরও ১০ শতাংশ কমিয়ে আনতে সক্ষম হব, ইনশাআল্লাহ।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস-এর সদস্যগণ অন্যান্য সার্ভিসের সদস্যদের থেকে খানিকটা বাড়তি মনোযোগ পেয়ে থাকেন। সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতেও আপনারা দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এজন্য আপনারা যেমন গর্ববোধ করতে পারেন, তেমনি দায়িত্বও অনেক বেশি।
এ দায়িত্ব পালনে আপনাদের শারীরিক-মানসিক দু’ভাবেই প্রস্ত্তত থাকতে হবে। আধুনিক জ্ঞান, কলা-কৌশল সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেগুলো প্রয়োগের কৌশল রপ্ত করতে হবে। নবীন কর্মকর্তাদের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তত করতে হবে। 
সবচেয়ে বড় কথা জনগণের সেবা করার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হতে হবে। যদি কেউ মনে করেন তিনি সেবা দিতে পারবেন না, তাহলে তার সরকারি চাকরিতে আসার দরকার নেই। 
আপনাদের মনে রাখতে হবে সরকারি কর্মচারি জনগণের সেবক, শাসক নয়। আমরা যাঁরা সরকারি কোষাগার থেকে বেতন-ভাতা বা পারিতোষিক নেই, আমাদের মনে রাখতে হবে এটা আসে জনগণের করের টাকা থেকে। জনগণ আমাদের ভাতা দিচ্ছেন তাঁদের সেবা প্রদানের জন্য। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের প্রাপ্য সেবা তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া।
অনেক সময় অভাব-অনটন মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। এজন্য আমরা সরকারি কর্মচারিদের বেতনভাতা বৃদ্ধি করে দিয়েছি। নতুন বেতন স্কেল ১লা জুলাই হতে কার্যকর হচ্ছে। আমি মনে করি নতুন বেতন কাঠামো বাস্তবায়িত হলে সকলেই মর্যদার সাথে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। 
এর পরও যদি কেউ ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে মানুষকে হয়রানি করেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ আমরা ঘুষ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছি।
আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ‘উত্তম চর্চা’ বা ‘গুড প্র্যাকটিসেস’ উদ্ভাবন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
‘উত্তম চর্চা’ বা ‘গুড প্র্যাকটিসেস’-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কীভাবে মানুষকে ন্যূনতম সময়ে কাঙিক্ষত সেবা পৌঁছে দেওয়া যায়। মানুষের অহেতুক হয়রানি কমে; খরচ কমে।
আমি সব মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আহ্বান জানাব, আপনারা এ ধরণের উদ্ভাবনমূলক চর্চা চালু করুন। প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের সাথে যোগাযোগ করুন।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে ‘পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট-২০১৫’ মন্ত্রী পরিষদ নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে। 
২০০৯ সালে দায়িত্ব নিয়ে আমরা পদোন্নতির জট খুলে দিয়েছি। আমাদের সময়ে যত পদোন্নতি হয়েছে, এর আগে কোন সরকারের সময় এত পদোন্নতি হয়নি।  
২০০৯-২০১৪ পর্যন্ত সচিব পদে ৯২ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ২০৩ জন, যুগ্ম-সচিব পদে ১১১৩ জন এবং উপ-সচিব পদে ১০৮২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। 
সর্বশেষ গত এপ্রিলে ২২৭ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে, ২৮৮ জনকে যুগ্ম-সচিব পদে এবং ৩২১ জনকে উপ-সচিব পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। 
বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে উপ-সচিব থেকে তদূর্ধ্ব ৩২৫টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।  পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধান এবং আইনী বাধাসমূহ নিষ্পত্তি করে পদোন্নতি প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখারও নির্দেশ দিয়েছি। 
সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মসম্পাদনের মান ও মাত্রাকে বস্তনিষ্ঠ এবং ফলাফলভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে ‘কর্মকৃতি ভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি’ (Performance Based Evaluation) চালু করার অনুমোদন দিয়েছি। 
ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক মনোবৃত্তি ও কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের সেবা প্রদানে উদ্যোগী হবেন - আপনাদের কাছে এটাই আমার প্রত্যাশা। 
আসুন, আমরা সবাই মিলে আগামীদিনের জন্য একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তুলি। যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। সবাইকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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